
49020 - দুই ঈেদর নামােযর ��ে� রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম এর আদশ�

��

আিম দুই ঈেদর নামােযর ��ে� নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর আদশ� কী �সটা জানেত চাই।

ি�য় উ�র

নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম দুই ঈেদর সালাত ঈদগােহ আদায় করেতন। িতিন ঈেদর সালাত মসিজেদ আদায় কেরেছন

এমন �কান �মাণ পাওয়া যায় না।

ইমাম শােফিয় ‘আলউ�’ নামক �ে� বেলেছন: “আমােদর কােছ এই মেম� �রওয়ােয়ত �প�েছেছ �য, রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ

ওয়া সা�াম দুই ঈেদর িদন মিদনার ঈদগােহ �যেতন। তাঁর ওফােতর পেরও সবাই �সটাই পালন করত; যিদ না বৃি� বা এ জাতীয়

অন�েকান �িতব�কতা না থােক। ম�াবাসী ব�তীত অন� সব অ�েলর �লােকরাও �সটাই করেতন।”  সমা�

িতিন তাঁর সবেচেয় সু�র �পাশাক পের ঈেদর নামােযর জন� �বর হেতন। রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম এর ��াহ নামক

এক �সট �পাশাক িছল। িতিন �সিট পের দুই ঈদ এবং জুমার সালাত আদায় করেত �যেতন।

��াহ হে�-এক জাতীয় কাপড় িদেয় �তরী দুই অংশিবিশ� এক �সট �পাশাক।

িতিন ঈদুল িফতেরর সালাত আদায় করেত যাওয়ার আেগ �খজুর �খেতন। �খজুর�েলা �বেজাড় সংখ�ায় �খেতন। ইমাম বুখারী

(৯৫৩) আনাস ইবেন মািলক রািদয়া�া� আন� �থেক বণ�না কেরন �য িতিন বেলেছন: “রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম

ঈদুল িফতেরর িদন সকালেবলা �খজুর না �খেয় �বর হেতন না। িতিন �বেজাড় সংখ�ক �খজুর �খেতন।”

ইবেন �ুদামাহ বেলেছন:

“ঈদুল িফতেরর িদন আেগ আেগ খাবার খাওয়া মু�াহা�- এ ব�াপাের �কান িভ� মত আমােদর জানা �নই।” সমা�

ঈদুল িফতেরর িদন নামায আদােয়র আেগই �খেয় �ফলার িপছেন িহকমত হেলা- �কউ �যন এিট না ভােব �য সালাত আদায় করা

পয�� না �খেয় থাকা অপিরহায�। আবার কােরা কােরা মেত, আেগ আেগ খাবার খাওয়ার িপছেন িহকমত হল- উপবােসর মাধ�েম

আ�াহর িনেদ�শ পালন করার পর অনিতিবলে� খাবার খাওয়ার িনেদ�শ পালন করা।

যিদ �কান মুসিলম �খজুর না পায় তাহেল িতিন অন� �য �কান িকছু এমনিক পািন হেলও পান করেবন। যােত িতিন অ�ত সু�েতর

মূল উে�শ�টা অনুসরণ করেত পােরন। তা হল- ঈদুল িফতেরর নামােযর আেগ িকছু খাওয়া বা পান করা।
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প�া�ের ঈদুল আযহার িদন িতিন ঈদগাহ �থেক �ফরার আগ পয�� িকছু �খেতন না। ঈদগাহ �থেক �ফরার পর িতিন �কারবানীর

প�র �গাশত �খেতন।

নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম �থেক আেরা বিণ�ত আেছ �য িতিন দুই ঈেদর িদন �গাসল করেতন। ইবনুল কাইিয়�ম বেলেছন:

“এ স�েক� দুইিট দুব�ল হািদস রেয়েছ…। তেব ইবেন উমর রািদয়া�া� আন� িযিন সু�ত অনুসরেণর ব�াপাের অত�� তৎপর

িছেলন, তাঁর �থেক �মািণত হেয়েছ �য িতিন ঈেদর িদন নামােয �বর হওয়ার আেগ �গাসল করেতন।” সমা�

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম পােয় �হঁেট ঈেদর নামােয �যেতন এবং পােয় �হঁেট ঈেদর নামায �থেক িফের আসেতন।

ইবেন মাজাহ (১২৯৫) ইবেন উমর �থেক বণ�না কেরন �য, িতিন বেলেছন: “রাসূলু�াহ  সা�া�া� আলাইিহ  ওয়া সা�াম পােয় �হঁেট

ঈেদর নামােয �যেতন এবং পােয় �হঁেট ঈেদর নামায �থেক িফের আসেতন।”[আলবানী সহীহ ইবেন মাজাহ �ে� এ হািদসেক হাসান

বেল আখ�ািয়ত কেরেছন।]

ইমাম িতরিমযী (৫৩০) আলী ইবেন আবু �ােলব �থেক বণ�না কেরেছন �য, িতিন বেলেছন:“ঈেদর  নামােয �হঁেট যাওয়া সু�ত।”

[আলবানী সহীহ িতরিমযী’ �ে� এ হািদসেক হাসান বেল আখ�ািয়ত কেরেছন। ]

ইমাম িতরিমযী আেরা বেলেছন:

“অিধকাংশ আেলম এই হািদস অনুসরণ কেরেছন এবং ঈেদর  িদন পােয় �হঁেট সালাত আদােয়র জন� �বর হওয়ােক মু�াহা�

িহেসেব আখ�ািয়ত কেরেছন . . .। �কান �হণেযাগ� অজুহাত ছাড়া যানবাহন ব�বহার না-করা মু�াহা�।”

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম ঈদগােহ �প�েছই নামায �� কের িদেতন। আযান, ইকামত অথবা “আসসালাতু জােমআ”

(নামােযর জামােত হািজর হও) এ ধরেনর �কান �ঘাষণা িদেতন না। তাই এ�েলার �কানিট না-করাই সু�ত।

িতিন ঈদগােহ ঈেদর নামােযর আেগ বা পের আর �কান নামায আদায় করেতন না।

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ  ওয়া সা�াম �খাতবা �দয়ার আেগ নামায �� করেতন। দুই রাকাত সালােতর �থম রাকােত তাকবীের

তাহরীমাসহ পরপর সাতিট তাকবীর  িদেতন। �িত দুই তাকবীেরর মােঝ িকছু সময় িবরিত িনেতন। দুই তাকবীেরর মাঝখােন নবী

সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম িবেশষ �কান দু‘আ পেড়েছন বেল বণ�না পাওয়া যায় না। তেব ইবেন মাসঊদ হেত বিণ�ত হেয়েছ �য,

িতিন বেলন: “আ�াহর �শংসা করেব, সানা পড়েব এবং নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ  ওয়া সা�ােমর উপর দ�দ পাঠ করেব।”

সু�েতর অনুসরেণর ব�াপাের অত�� সেচতন ইবেন উমর (রাঃ) �িত তাকবীেরর সােথ হাত উঠােতন।

তাকবীর বলার পর নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম কুরআন �তলাওয়াত করেতন। �থেম সূরা ফািতহা পাঠ করেতন। তারপর

দুই রাকােতর �য �কান এক রাকােত “�াফ ওয়াল �ুর’আিনল মাজীদ” (৫০ নং সূরা �াফ) এবং অপর রাকােত “ই�্ তারাবািতস
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সা‘আতু ওয়ান শা��াল �ামার” (৬৪ নং সূরা �ামার) �তলাওয়াত করেতন। আবার কখেনা “সাি�িহ� মা রাি�কাল আ‘লা” (৮৭

নং সূরাহ আল-আ‘লা) ও “হাল আতাকা হাদীসুল গািশয়াহ” (৮৮নং সূরা আল- গািশয়াহ) িদেয় দুই রাকাত নামায পড়েতন। সহীহ

�রওয়ােয়েত এ সূরা�েলার কথা পাওয়া যায়। এছাড়া আর �কান সূরার কথা সহীহ বণ�নায় পাওয়া যায় না। ি�রাত �শষ করার পর

িতিন তাকবীর বেল �কূ‘ করেতন। এরপর �সই  রাকাত �শষ কের উেঠ দাঁড়ােনার পর পরপর পাঁচিট তাকবীর িদেতন। পাঁচবার

তাকবীর �দয়া �শষ করার পর �তলাওয়াত করেতন। অতএব �েত�ক রাকােতর �� করেতন তাকবীর িদেয়। �তলাওয়ােতর

পরপরই �কূ‘ করেতন।

ইমাম িতরিমিয একিট হািদস সংকলন কেরেছন কাছীর ইবেন আ�ু�াহ ইবেন আমর ইবেন আওফ এর সূে�, িতিন তাঁর বাবা �থেক,

িতিন তাঁর দাদা �থেক �য-“রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম দুই ঈেদর সালােত �থম রাকােত কুরআন �তলাওয়ােতর পূেব�

সাতবার তাকবীর িদেতন এবং অপর রাকােত কুরআন �তলাওয়ােতর পূেব� পাঁচবার তাকবীর  িদেতন।” ইমাম িতরিমিয বেলন:

“আিম মুহা�াদেক অথ�াৎ ইমাম বুখারীেক এই হািদস স�েক� িজে�স কেরিছলাম। িতিন বেলেছন: “এই িবষেয় এর �চেয় সহীহ

আর �কান হািদস �নই এবং আিম িনেজও এই মত �পাষণ  কির।” সমা�

রাসূল সা�া�া� ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম যখন সালাত �শষ করেতন তখন িতিন ঘুের সবার িদেক মুখ কের দাঁড়ােতন। সবাই তখন

িনজ িনজ কাতাের বেস থাকত। তখন িতিন তােদরেক উপেদশ িদেতন, নসীহত করেতন, আেদশ করেতন ও িনেষধ করেতন, �কান

িমশন পাঠােত চাইেল �স িনেদ�শ িদেতন অথবা কাউেক অন� �কান আেদশ করেত চাইেল �স ব�াপাের আেদশ করেতন। �সখােন

�কান িম�র রাখা হত না যার উপর িতিন দাঁড়ােবন অথবা মিদনার িম�রও এখােন আনা হত না। বরং িতিন মািটর উপর দাঁিড়েয়ই

তােদর উে�েশ� �খাতবা িদেতন।

জােবর (রাঃ) বেলন: “আিম রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সােথ ঈেদর সালােত উপি�ত িছলাম। িতিন �খাতবার আেগ

আযান ও ই�ামাত ছাড়া সালাত �� করেলন। নামােযর পর িবলােলর কাঁেধ �হলান িদেয় দাঁড়ােলন। তারপর িতিন আ�াহেক ভয়

করার আেদশ িদেলন, আনুগত� করার ব�াপাের উৎসািহত করেলন, মানুষেক নসীহত করেলন,  আেখরােতর কথা �রণ কিরেয়

িদেলন। এরপর িতিন মিহলােদর কােছ �গেলন, তােদরেক আেদশ িদেলন ও আ�াহর কথা �রণ কিরেয় িদেলন।”[সহীহ বুখারী ও

সহীহ মুসিলম] 

আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�া� আন� বেলেছন: “নবী সা�া�া� আলাইিহ  ওয়া সা�াম ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহার িদন ঈদগােহ

�যেতন। �থেম নামায আদায় করেতন। নামায �শেষ �লাকেদর িদেক মুখ কের দাঁড়ােতন। তখন �লােকরা সবাই কাতাের বেস

থাকত।”[এই হািদসিট ইমাম মুসিলম বণ�না কেরেছন।]

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম তাঁর সকল ব�ৃতা আ�াহর �শংসা িদেয় �� করেতন। এমন একিট হািদসও পাওয়া যায়িন

�য, িতিন দুই ঈেদর �খাতবা তাকবীর  িদেয় �� কেরেছন। বরং ইবেন মাজাহ তাঁর সুনান �ে� (১২৮৭) নবী সা�া�া� আলাইিহ

ওয়া সা�াম এর মুয়াি�ন সাদ আল-�ারাজ �থেক বণ�না কেরেছন: “নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম �খাতবার মাঝখােন তাকবীর
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পাঠ করেতন এবং দুই ঈেদর �খাতবায় িতিন �বিশ �বিশ তাকবীর বলেতন।” [আলবানী ‘জয়ীফু ইবেন মাজাহ’ �ে� এ হািদসেক

দুব�ল িহেসেব িচি�ত কেরেছন] এই হািদসিট দুব�ল হেলও এেত এমন �কান ইি�ত পাওয়া যায় না �য িতিন ঈেদর �খাতবা তাকবীর

িদেয় �� করেতন।]

আলবানী ‘তামামুল িম�াহ’ �ে� বেলন: “এই হািদসিট ইি�ত কের না �য ঈেদর �খাতবা তাকবীর িদেয় �� করা শিরয়তস�ত।

উপর� এ হািদসিটর সনদ দুব�ল। এেত এমন একজন রাবী আেছন িযিন যয়ীফ (দুব�ল) এবং অপর একজন রাবী মাজ�ল

(অ�াতপিরচয়)। তাই এ হািদসেক �খাতবাচলাকালীন সমেয় তাকবীর  বলা সু�াহ হওয়ার ব�াপাের �মাণ িহেসেব ব�বহার করা

জােয়য নয়।”

ইবনুল �াইিয়ম (রহঃ) বেলেছন: “দুই ঈদ ও ই� িত� �া’ (বৃি� �াথ�নার নামায) এর �খাতবা িক িদেয় �� হেব তা িনেয় আেলমগণ

িবিভ� মত �পাষণ কেরেছন। �কউ �কউ বেলেছন, উভয় (দুই ঈদ ও ই� িত� �া) �খাতবা তাকবীর িদেয় �� হেব। �কউ �কউ

বেলেছন, ই� িত� �া’ (বৃি� �াথ�নার নামায) এর �খাতবা ইি�গফার (�মা �াথ�না) িদেয় �� হেব । আবার �কউ বেলেছন, উভয়

(দুই ঈদ ও ইসিতস�া এর) �খাতবা আ�াহর �শংসা িদেয় �� হেব। শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া বেলন: এই মতিট সিঠক…।

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম তাঁর সব �খাতবা আ�াহর �শংসা িদেয় �� করেতন।”সমা�

যারা ঈেদর সালােত উপি�ত হেয়েছন নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম তােদরেক বেস �খাতবা �না অথবা �খাতবা না-�েন চেল

যাওয়ার অনুমিত িদেয়েছন।

আবু দাউদ (১১৫৫) আবদু�াহ ইবেন আল-সািয়ব �থেক বণ�না কেরেছন �য, িতিন বেলন: “আিম রাসূলু�াহ  সা�া�া� ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম এর সােথ ঈেদর  সালােত উপি�ত িছলাম। িতিন সালাত আদায় �শষ কের বলেলন, “আমরা এখন �খাতবা (ব�ৃতা)

িদব। আপনােদর �কউ ই�া করেল বেস �খাতবা �নেত পােরন। আর �কউ চাইেল চেল �যেত পােরন।”[আলবানী এ ‘সহীহ আবু

দাউদ’ �ে� হািদসেক সহীহ বেল আখ�ািয়ত কেরেছন।]

রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম ঈেদর িদন (আসা-যাওয়ার জন�) িভ� িভ� পথ ব�বহার করেতন। িতিন এক রা�া িদেয়

ঈদগােহ �যেতন এবং আেরক রা�া িদেয় িফের আসেতন। ইমাম বুখারী (৯৮৬) জািবর ইবেন আ�ু�াহ রািদয়া�া� আন�মা �থেক

বণ�না কেরেছন �য, িতিন বেলন: “ঈেদর িদেন নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম আলাদা আলাদা রা�া ব�বহার করেতন।”
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